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সূরা িহজর; আয়াত ৮৫-৮৯

,সূরা িহজেরর ৮৫ ও ৮৬ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

فْحَ الْجَمِلَ (85) إنِ ربَكَ هُوَ اعَةَ لآَتَيَِةٌ فَاصْفَحِ الص الس ِوَإن باِلْحَق ِمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا وَمَا خَلَقْنَا الس
قُ الْعَليِمُ ()86 الْخَلا

আকাশমণ্ডলী  ও  পৃিথবী  এবং  এ  দু’এর  মধ্যবর্তী  েকান  িকছুই  আিম  অযথা  সৃষ্িট  কিরিন  এবং  িকয়ামত  অবশ্যম্ভাবী।“
(সুতরাং আপিন পরম উদাসীনতার সােথ তােদর (গর্িহত কার্যকলাপ) উেপক্ষা করুন।” (১৫:৮৫

(িনশ্চয়ই আপনার প্রিতপালক মহাস্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী।" (১৫:৮৬“

এই সূরার আেগর কেয়কিট আয়ােত লুত ও সামুদ জািতর মত ঔদ্ধত্য সম্প্রদায়গুেলার পিরণিতর কথা বর্ণনা করা হেয়েছ।
৮৫ নম্বর আয়াত েথেক নবী কিরম (দ.)  এবং মুসলমানেদরেক উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ েয,তারা েযন অতীত জািতগুেলার
পিরণিত  েথেক  িশক্ষা  গ্রহণ  কের  এবং  ঐশী  িবধােনর  িবরুদ্ধাচারণ  বা  অসম্মান  করা  েথেক  িবরত  থােক।  এছাড়া,

অমুসিলমেদর  সােথ  েমলােমশা  বা  আচরেণর  ক্েষত্ের  ভারসাম্যপূর্ণ  ও  উপযুক্ত  পন্থািটই  েবেছ  েনয়।

সৃষ্িট জগেতর সব িকছুই েয আল্লাহর হােত এই আয়ােত তা উল্েলখ করা হেয়েছ এবং িবেরাধী পক্ষেক ক্ষমা কের েদয়া বা
তােদর অেনক অনাকাঙ্ক্িষত আচরণ উেপক্ষা করেত ঈমানদারেদরেক উপেদশ েদয়া হেয়েছ।

এই আয়াত েথেক আমরা বুেঝ িনেত পাির েয, আল্লাহ তায়ালা এমিনেতই িবশ্ব জগত সৃষ্িট কেরনিন, বরং এই সৃষ্িটর েপছেন
েকান উদ্েদশ্য আেছ।

সৃষ্িট  জগেতর  সব  িকছুই  মহান  আল্লাহর  িনয়ন্ত্রেণ  এবং  েকয়ামত  অবধািরত  এই  িবশ্বাস  ঈমানদার  মুসলমানেদরেক
সিহষ্ণু  ও  ক্ষমাপরায়ণ  হেত  উৎসািহত  কের,  কারণ  যারা  েকয়ামেত  িবশ্বাসী  তারা  অন্েযর  অেশাভন  আচরণ  এই  েভেব

উেপক্ষা  করেত  পােরন  েয,  একিদন  তােদর  এই  অেশাভন  কােজর  িবচার  হেবই।

,এই সূরার ৮৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

تيَْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمََانيِ وَالْقُرْآنََ الْعَظِيمَ ()87 وَلَقَدْ آَ

(আিম আপনােক (সূরা ফািতহা) সাতিট আয়াত যা বার বার আবৃত্ত হয় এবং মহা কুরআন প্রদান কেরিছ।" (১৫:৮৭"

আকাশমণ্ডলী  এবং  পৃিথবী  সৃষ্িট  এবং  প্রকৃিতেত  েবঁেধ  েদয়া  িনয়ম-শৃঙ্খলার  বর্ণনা  েদয়ার  পর  এই  আয়ােত  মানব
জািতর জন্য সর্েবাত্তম জীবন িবধান কুরআন শরীেফর কথা বলা হেয়েছ।



এই  আয়ােত  উল্েলিখত  'সাবয়াম  িমনাল  মাসািন'  অর্থাৎ  সূরােয়  ফািতহা  যা  দুই  বার  অবতীর্ণ  হেয়েছ  এবং  প্রত্েযক
নামােজ তা বার বার পিঠত হয়। এ ছাড়া এই সূরািট দুই ভােগ িবভক্ত, প্রথম ভােগ আল্লাহর প্রশংসা করা হেয়েছ আর

দ্িবতীয় ভােগ মহান স্রষ্টার কােছ মানুেষর আেবদন প্রকাশ েপেয়েছ।

এই আয়াত েথেক আমরা উপলব্িধ করেত পাির েয,েযই স্রষ্টা িবশ্বজগত সৃষ্িট কেরেছন, িতিনই মানব জািতর জন্য উত্তম
জীবণ িবধান প্রদান করেত পােরন।

,এই সূরার ৮৮ ও ৮৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ن عَيْنَيْكَ إلَِى مَا مَتعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ وَلاَ تحَْزنَْ عَلَْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِنَ (88) وَقُلْ إنِي أنَاَ النذِرُ لاَ تمَُد
الْمُبِنُ ()89

আিম  সত্য  প্রত্যাখ্যানকারীেদর  েকান  েকান  ব্যক্িতেক  েভাগ  করার  জন্য  যা  িদেয়িছ  আপিন  তা  লক্ষ্য  করেবন  না,“
(তারা িবশ্বাসী না হওয়ার জন্য আপিন দুঃিখতও হেবন না, আপিন িবশ্বাসীেদর প্রিত িবনয়ী হেবন।” (১৫:৮৮

(বেল িদন, িনশ্চয়ই আিম প্রকাশ্য সতর্ককারী।" (১৫:৮৯“

এই  আয়ােত  পয়গম্বর  (দ.)েক  উদ্েদশ্য  কের  বলা  হেয়েছ,  অিবশ্বাসী  কােফরেদর  ৈবষিয়ক  সাফল্য  েদেখ  আপিন  দুঃখেবাধ
করেবন  না।  পয়গম্বর  (দ.)েক  উদ্েদশ্য  কের  এটা  বলার  অর্থ  এই  নয়  েয,  িতিন  দুঃখেবাধ  করিছেলন।  বরং  এর  মাধ্যেম

মুসলমানেদরেক িশক্ষা েদয়া হেয়েছ।


